
 প্রশ্ন-ব্রাহ্মী িলিপ �থেক বাংলা িলিপ িববত� েনর িবিভন্ন পয�ায়গুিল সম্বেন্ধ 
সংেক্ষেপ আেলাচনা কর। 

 

ি�স্টপূব� ২০০ অেব্দ ব্রাহ্মী িলিপর দটুি আঞ্চিলক রূপ গেড় ওেঠ – উত্তর ভারতীয় রূপ এবং দিক্ষণ ও 
বিহভ� ারতীয় রূপ। এর িদ্বতীয় রূপটি �থেক পল্লব িলিপর উদ্ভব হয়, যার �থেক গ্রি�, মালয়ালম, 
তািমল, �তলগুু, কন্নড় ও িসংহিল িলিপর জন্ম হেয়েছ। ব্রাহ্মী িলিপর উত্তর ভারতীয় রূপই হল কুষাণ 
িলিপ। চতুথ� শতাব্দীেত অথ�াৎ গুপ্তরাজােদর শাসনকােল কুষাণ িলিপ িববিত� ত হেয় গুপ্ত িলিপ নাম ধারণ 
কের। ষষ্ঠ শতাব্দীেত গুপ্ত িলিপ �থেক ‘িসদ্ধমাতৃকা’ িলিপর জন্ম হয়। সপ্তম শতাব্দীেত এই িসদ্ধমাতৃকা 
িলিপ �থেকই কুটিল িলিপ উদূ্ভত হয়। 

এই কুটিল িলিপ অষ্টম শতাব্দীেত ভারতীয় উপমহােদেশ পাঁচটি শাখায় িবভক্ত হেয় যায়। এই পাঁচটি 
শাখার মেধ্য উত্তর-পি�ম ভারত শাখা বা শারদা িলিপ �থেক িতব্বিত, কাশ্মীির ও গুরুমিুখ িলিপ; 
উত্তর ও মধ্যভারত শাখা �থেক �দবনাগরী, কায়থী ও গুজরাটি িলিপ; মধ্য এিশয়া শাখা �থেক �খাটািন 
িলিপ এবং যবদ্বীপ-বািলদ্বীপ শাখা �থেক যবদ্বীপীয় কুটিল িলিপ উদূ্ভত হয়। 

কুটিল িলিপর পঞ্চম শাখা বা পূব�-ভারত শাখার িলিপ হল প্রত্ন বাংলা িলিপ বা �গৗড়ীয় িলিপ। নবম 
শতাব্দীেত পাল সাম্রােজ্যর রাজা নারায়ণ পােলর তাম্রশাসেন এই িলিপর প্রাচীনতম িনদশ�ন পাওয়া যায়। 
দ্বাদশ শতাব্দীর মেধ্য এই প্রত্ন বাংলা িলিপ �থেক �নপািল, ওিড়য়া, �মিথিল, বঙ্গিলিপ – এই চার প্রকার 
িলিপ উদূ্ভত হেয়েছ। এইভােবই ব্রাহ্মী িলিপ �থেক ক্রেম ক্রেম বঙ্গিলিপ বা বাংলা িলিপর উদ্ভব হেয়েছ। 

প্রশ্ন- িহেয়েরাি�িফক িলিপ কী? এর সংিক্ষপ্ত পিরচয় দাও। 

 

িহেয়েরাি�িফক িলিপ পাওয়া িগেয়িছল প্রাচীন িমশের। িমশরীয়েদর িবশ্বাস িছল এই িলিপর প্রবত� ক 
পািখর মাথা আর মানেুষর শরীর িবিশষ্ট �দবতা থথ। িহেয়রাস’ শেব্দর অথ� পিবত্র আর ‘ি�েফইন’ 
শেব্দর অথ� �খাদাই করা, অথ�াৎ পিবত্র িলিপ। এই িলিপর সব �থেক প্রাচীন িনদশ�ন �পৗেন সাত হাজার 
বছেরর পুেরােনা। 

িহেয়েরাি�িফক িচত্রিলিপ হেলও পরবত�কােল দল এবং ধ্বিনর প্রতীক রূেপ ব্যবহৃত হত। এই িলিপেত 
স্বরিচহ্ন িছল না। কতকগুিল িচহ্ন একটি মাত্র ব্যঞ্জনধ্বিনেক প্রকাশ করত আবার �কােনা �কােনা িচহ্ন 
দইু না তেতািধক ব্যঞ্জনেক �বাঝােতা। এই িলিপ �লখা হত ডানিদক �থেক বামিদেক এবং কখেনা 
কখেনা নাম িদক �থেক ডানিদেক।  



প্রথেম পাথর কােঠ �লখা হেলও পের প্যািপরাস নামক নলখাগড়া িপটিেয় পাতলা ফািল বািনেয় কািল ও 
কলম িদেয় �লখা হত। িমশেরর আেলকজাি�য়ায় প্রায় সত্তর লক্ষ প্যািপরােসর পুিঁথ িছল। ফ্যারাও 
তৃতীয় রােমিসেসর আমেল একেশা িত্রশ ফুট লম্বা আর �পৗেন সেতরা ফুট চওড়া একটি প্যািপরাস পাওয়া 
�গেছ। এ.িস. হ্যািরেসর আিবষৃ্কত পৃিথবীর বহৃত্তম এই প্যািপরােসর নাম হেয়েছ দ্য �গ্রট হ্যািরস 
প্যািপরাস।  

প্রথম যুেগ এই িলিপ অত্যন্ত জটিল থাকেলও পর এই িলিপ �রখািচেত্রর সংখ্যা কেম আেস। এই ভােব ধীের 
ধীের হায়েরটিক ও �ডেমাটিক িলিপর উদ্ভব হয়। ১৭৯৯ সােল ফরািস �দশনায়ক �নেপািলয়ান 
�বানাপাট� -এর �সনাদেলর ক্যাে�ন, এন. বসুা িমশর িবজেয়র সময় নীলনেদর �মাহনায় স্যাঁ জিুলয়া দ্য 
রেসত্তা’ দেুগ�র �দওয়ােল আঁিকবিুক কাটা একটি কােল পাথর �দখেত পান। এটি িযশু ি�েস্টর জেন্মর 
একেশা সাতানব্বই বছর আেগ এিপফােনেসর সম্মােন �লখা একটি �ঘাষণা পত্র, যার উপেরর ১৪ লাইন 
িহেয়েরাি�িফেক মােঝর ৩২ লাইন �ডেমাটিেক আর �শেষর চুয়ান্ন লাইন িছল িগ্রেক। জাঁ ফ্রাঁেসায়া 
শাপিলঅঁ এই িলিপর পােঠাদ্ধার কেরিছেলন। 

প্রশ্ন-িকউিনফম� বা কীলকিলিপর নামকরণ �ক কেরিছেলন? এই িলিপর 
সবেচেয় প্রাচীন নমনুাটি �কাথায় পাওয়া �গেছ? এই িলিপর সংিক্ষপ্ত 
পিরচয় দাও। 

 

িকউিনফম� বা কীলকিলিপর নামকরণ কেরন িবখ্যাত িলিপ িবশারদ টমাস হাইড।   

িকউিনফম� বা কীলকিলিপর সবেচেয় প্রাচীন নমনুাটি উরুক শহের পাওয়া �গেছ, যা প্রায় সােড় পাঁচ 
হাজার বছেরর পুেরােনা। 

িবেশ্বর প্রাচীন িলিপগুেলার মেধ্য অন্যতম হল িকউিনফম� িলিপ। ভাষািবদেদর মেত িকউিনফম� িলিপ 
িমশরীয় হায়ােরাি�িফেকর �চেয়ও পুরেনা। এই িলিপর আকার কীলক বা �ছাট্ট তীেরর মেতা হওয়ায় 
এেক িকউিনফম� বা কীলক িলিপ বলা হয়। সুেমরীয়রা এর আিবষ্কারক। এই িলিপ আনমুািনক ৩২০০ 
ি�স্টপূেব� ব্যবহৃত হত। কাদামাটির চার �কানা পােত �লখার পর আগুেন পুিড়েয় এই িলিপেক স্থায়ী করা 
হত। এটি প্রাচীন �মেসাপেটমীয় সভ্যতার মানষু ব্যবহার করত। এই িলখন পদ্ধিতেতই হামরুািবর 
আইনিবিধ িলিপবদ্ধ করা হয়। 

িবিভন্ন সাংেকিতক িচহ্ন ও িচেত্রর সমন্বেয় �লখার পদ্ধিত হল িকউিনফম�। এই িলিপেত সুিনিদ�ষ্ট িনয়ম 
অনসুরণ কের গঠিত �কােনা বণ�মালা �নই এবং এেত িনিদ�ষ্ট �কােনা অক্ষরও �নই। এই িলিপেত ৬০০ 
�থেক ১০০০-এর মেতা কীলক আকৃিতর শব্দ বা তােদর অংেশর �শপ ব্যবহার করা হত। 



এই িলিপর পােঠাদ্ধােরর সূচনা কেরন আইিরশ পাি� এডওয়াড�  িহংকস। বত� মােন িব্রটিশ জাদঘুরসহ 
বািল�ন, ইরাক, তুরস্ক প্রভৃিত �দেশর জাদঘুেরও িকউিনফম� ট্যাবেলট সংরিক্ষত আেছ। 

প্রশ্ন- বাংলা িলিপর উদ্ভব ও িবকাশ সম্পেক�  আেলাচনা কর। 

 

ভারেত প্রাপ্ত প্রাচীনতম িলিপর সন্ধান পাওয়া যায় অেশােকর িবিভন্ন অনশুাসেন। অেশােকর অনশুাসেন 
দ-ুপ্রকার িলিপ পাওয়া যায় – ব্রাহ্মী ও খেরাষ্ঠী। িলিপ িবেশষজ্ঞরা মেন কেরন আরামীয় িলিপ �থেক 
ভারেতর আিদিলিপ ব্রাহ্মী ও খেরাষ্ঠীর জন্ম হেয়েছ। খেরাষ্ঠী �লখা হত ডান �থেক বাম িদেক এবং ব্রাহ্মী 
�লখা হত বাম �থেক ডান িদেক। অবশ্য ডান �থেক বাম িদেক �লখার িনদশ�নও রেয়েছ। ব্রাহ্মী �থেক 
আধুিনক নাগরী, বাংলা প্রভৃিত ভারতীয় িলিপর জন্ম হয়। 

ি�স্টপূব� ২০০ অেব্দ ব্রাহ্মী িলিপর দটুি আঞ্চিলক রূপ গেড় ওেঠ – উত্তর ভারতীয় রূপ এবং দিক্ষণ ও 
বিহভ� ারতীয় রূপ। এর িদ্বতীয় রূপটি �থেক পল্লব িলিপর উদ্ভব হয়, যার �থেক গ্রি�, মালয়ালম, 
তািমল, �তলগুু, কন্নড় ও িসংহিল িলিপর জন্ম হেয়েছ। ব্রাহ্মী িলিপর উত্তর ভারতীয় রূপই হল কুষাণ 
িলিপ। চতুথ� শতাব্দীেত অথ�াৎ গুপ্তরাজােদর শাসনকােল কুষাণ িলিপ িববিত� ত হেয় গুপ্ত িলিপ নাম ধারণ 
কের। ষষ্ঠ শতাব্দীেত গুপ্ত িলিপ �থেক ‘িসদ্ধমাতৃকা’ িলিপর জন্ম হয়। সপ্তম শতাব্দীেত এই িসদ্ধমাতৃকা 
িলিপ �থেকই কুটিল িলিপ উদূ্ভত হয়। 

এই কুটিল িলিপ অষ্টম শতাব্দীেত ভারতীয় উপমহােদেশ পাঁচটি শাখায় িবভক্ত হেয় যায়। এই পাঁচটি 
শাখার মেধ্য উত্তর-পি�ম ভারত শাখা বা শারদা িলিপ �থেক িতব্বিত, কাশ্মীির ও গুরুমিুখ িলিপ; 
উত্তর ও মধ্যভারত শাখা �থেক �দবনাগরী, কায়থী ও গুজরাটি িলিপ; মধ্য এিশয়া শাখা �থেক �খাটািন 
িলিপ এবং যবদ্বীপ-বািলদ্বীপ শাখা �থেক যবদ্বীপীয় কুটিল িলিপ উদূ্ভত হয়। 

কুটিল িলিপর পঞ্চম শাখা বা পূব�-ভারত শাখার িলিপ হল প্রত্ন বাংলা িলিপ বা �গৗড়ীয় িলিপ। নবম 
শতাব্দীেত পাল সাম্রােজ্যর রাজা নারায়ণ পােলর তাম্রশাসেন এই িলিপর প্রাচীনতম িনদশ�ন পাওয়া যায়। 
দ্বাদশ শতাব্দীর মেধ্য এই প্রত্ন বাংলা িলিপ �থেক �নপািল, ওিড়য়া, �মিথিল, বঙ্গিলিপ – এই চার প্রকার 
িলিপ উদূ্ভত হেয়েছ। এইভােবই ব্রাহ্মী িলিপ �থেক ক্রেম ক্রেম বঙ্গিলিপ বা বাংলা িলিপর উদ্ভব হেয়েছ। 

 

 

 



 

 


	 প্রশ্ন-ব্রাহ্মী লিপি থেকে বাংলা লিপি বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
	প্রশ্ন- হিয়েরোগ্লিফিক লিপি কী? এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 
	প্রশ্ন-কিউনিফর্ম বা কীলকলিপির নামকরণ কে করেছিলেন? এই লিপির সবচেয়ে প্রাচীন নমুনাটি কোথায় পাওয়া গেছে? এই লিপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। 
	প্রশ্ন- বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর। 

